
হযরত আলীর (আ.) জ্ঞান ও িবচক্ষণতা
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এর পিবত্র জন্মবার্িষকীেত আপনােদর সবার প্রিত রইেলা প্রাণঢালা অিভনন্দন ও েমাবারকবাদ। এ িদনিট ইরােন বাবা
িদবস িহেসেব পািলত হয়। পৃিথবীেত যেতা মহান মনীষীর জন্ম হেয়েছ তাঁেদর অন্যতম একজন হেলন ইমাম আলী (আ.)। িতিন
এমন  এক  মহামানব  িছেলন,যাঁর  সম্মান-মর্যাদা,জ্ঞান  ও  সাহসী  ভূিমকা  ইসলােমর  ইিতহােস  িচর  স্মরণীয়  হেয়  আেছ।
ইসলােমর  ইিতহােস  রাসূেল  েখাদার  পর  ধর্মীয়,সাংস্কৃিতক  এবং  জ্ঞান-গেবষণার  ক্েষত্ের  যাঁর  েচষ্টা-

প্রেচষ্টােক  যুগান্তকরী  বেল  মেন  করা  হয়  িতিন  হেলন  হযরত  আলীর   (আ.)।

ইবেন আব্বাস মহানবীর িনকট েথেক বর্ণনা কেরেছন : “আলী আমার উম্মেতর মধ্েয সর্বািধক জ্ঞানী এবং িবচারকার্েয
: সকেলর েচেয় উত্তম।” মহানবী (সা.) বেলন

(انا مدينة العلم و علي بابها فمن أراد العلم فليقتبسه من عليّ)

”আিম জ্ঞােনর শহর,আলী তার দ্বার। েয েকউ জ্ঞানার্জন করেত চায় েস েযন আলী েথেকই জ্ঞানার্জন কের।“

ইবেন  মাসউদ  বেলন  :  “মহানবী  (সা.)  আলীেক  ডাকেলন  এবং  তাঁর  সােথ  একান্েত  বসেলন।  যখন  আলী  িফের  আসেলন,তাঁেক
িজজ্ঞাসা করলাম কী আেলাচনা করিছেলন? িতিন বলেলন : মহানবী (সা.) জ্ঞােনর সহস্রিট দ্বার আমার জন্য উন্মুক্ত

!করেলন,প্রত্েযকিট দ্বার েথেক আবার সহস্র দ্বার উন্মুক্ত হয়

: একদা হযরত আলী (আ.) িমম্বাের বলেলন

(يا معشر الناّس سلوني قبل ان تفقدوني)

”েহ েলাক সকল! আমােক হারােনার পূর্েবই,আমার কােছ িজজ্ঞাসা কর।“



আমার  িনকট  েথেক  েজেন  নাও,েকননা  পূর্ববর্তী  ও  উত্তরবর্তীেদর   জ্ঞান  আমার  িনকট  িবদ্যমান।  আল্লাহর  শপথ,যিদ
িবচােরর  দািয়ত্ব  আমােক  েদয়া  হয়,ইহুদীেদর  জন্য  তােদর  িকতাব  েথেক,ইঞ্িজেলর  অনুসারীেদর  জন্য  েস  িকতাব
েথেক,যবূেরর অনুসারীেদর জন্য তােদর িকতাব েথেক,আর েকারআেনর অনুসারীেদর জন্য েকারআন েথেক তেব েসভােবই িবচার

করব... আল্লাহর শপথ,আিম েকারআন ও তার ব্যাখ্যায় সকেলর েচেয় জ্ঞানী।

: অতঃপর পুনরায় বলেলন

(سلوني قبل ان تفقدوني)

আমােক  হারােনার  পূর্েবই  আমােক  িজজ্ঞাসা  কর।  েকারআেনর  েয  েকান  আয়াত  সম্পর্েক  আমােক  িজজ্ঞাসা  কর,আিম  তার
জবাব  িদব;  বলেত  পারব  তার  অবতীর্ণ  হওয়ার  সময়  সম্পর্েক,কার  উদ্েদশ্েয  অবতীর্ণ  হেয়েছ,নােসখ  ও  মানসূখ
সম্পর্েক,আর বলেত পারব সাধারণ ও িবেশষ আয়াত সম্পর্েক,েমাহকাম ও েমাতাশািবহ আয়াত সম্পর্েক,মাক্কী ও মাদানী

আয়াতসমূহ সম্পর্েক...।

ইহুদীেদর  িকছু  আেলম  আবু  বকেরর  িনকট  এেসিছল  এবং  তােক  িজজ্ঞাসা  কেরিছল  :  আমরা  েতৗরােত  পেড়িছ  েয  নবীর
উত্তরসূরী  হেব  সর্বােপক্ষা  জ্ঞানী  ব্যক্িত,যিদ  তুিম  এ  উম্মেতর  নবীর  উত্তরসূরী  হেয়  থাক,তেব  আমােদরেক  বল

?েয,আল্লাহ্ িক আকােশ আেছন,না ভূপৃষ্েঠ

আবু বকর জবাব িদল : িতিন আকােশ আরেশর উপর অিধষ্িঠত আেছন।

তারা বলল : তাহেল ভূপৃষ্েঠ িতিন েনই। সুতরাং জানা েগল েয,িতিন েকাথাও আেছন আবার েকাথাও বা েনই।

আবু বকর বলল : এটা কােফরেদর কথা। দূর হও,নতুবা েতামােদরেক হত্যা করার িনর্েদশ িদব।

তারা ইসলামেক উপহাস করেত করেত িফের যাচ্িছল। হযরত আলী ইবেন আিব তািলব (আ.) তােদর একজনেক েডেক বলেলন : আিম
জািন,েতামরা কী িজজ্ঞাসা কেরছ এবং কী জবাব েপেয়ছ;তেব েজেন রাখ েয ইসলাম বেল : মহান আল্লাহ্ স্বয়ং স্থােনর
অস্িতত্ব দানকারী,সুতরাং িতিন েকান স্থােন সীমাবদ্ধ নন এবং েকান স্থান তাঁেক ধারণ করেত অক্ষম;েকান প্রকার

সংলগ্ন ও স্পর্শ ব্যতীতই িতিন সর্বত্র িবরাজমান এবং তাঁর জ্ঞান সবিকছুেকই পিরেবষ্টন কের আেছ...।

ইহুদী পণ্িডতগণ ইসলােম িবশ্বাস স্থাপন করেলন এবং বলেলন : ‘আপিনই নবীর উত্তরািধকারী  হওয়ার েযাগ্য,অন্য েকউ
নয়।

েকাদামাত  ইবেন  মাযয়ূন’  নামক  একব্যক্িত  মদ  পান  কেরিছল।  ওমর  তার  উপর  শরীয়েতর  িবধান  প্রেয়াগ  করেত  েচেয়িছল‘
(অর্থাৎ  এক্েষত্ের  ৮০  িট  চাবুক  মারেত  হেব)।  েকাদামা  বলল  :  আমার  উপর  চাবুক  প্রেয়াগ  করা  অপিরহার্য  নয়।
কারণ,মহান  আল্লাহ্  বেলন  :  যারা  িবশ্বাস  কেরেছ  ও  সৎকর্ম  কেরেছ  তারা  (পূর্েব)  যা  ভক্ষণ  কেরেছ  েস  ব্যাপাের
তােদর েকান গুনাহ েনই;  যিদ তারা সাবধানতা অবলম্বন কের (ও আত্মসংযমী হয়),িবশ্বাস স্থাপন কের ও সৎকর্ম কের;

((সূরা মািয়দাহ : ৯৩।



ওমর তােক শাস্িত প্রেয়াগ েথেক িবরত থাকল। হযরত আলীর িনকট এ সংবাদ েপৗঁছল। িতিন ওমেরর িনকট েগেলন এবং ওমেরর
িনকট জানেত চাইেলন,েকন আল্লাহর িবধান প্রেয়াগ করিন? ওমর প্রাগুক্ত আয়াতিট পাঠ করল। ইমাম বলেলন : েকাদামাহ এ
আয়ােতর  অন্তর্ভূক্ত  নয়।  কারণ,যারা  আল্লাহর  প্রিত  িবশ্বাস  স্থাপন  কের  ও  সৎকর্ম  সম্পাদন  কের,তারা  আল্লাহর
হারামেক হালাল কের না;েকাদামাহেক িফিরেয় আন এবং ওেক তওবা করেত বল। যিদ তওবা কের তেব তার উপর আল্লাহর িবধান
প্রেয়াগ কর। নতুবা তােক হত্যা করেত হেব। কারণ মদ পােনর িনিষদ্ধতােক অস্বীকার কের েস ইসলাম েথেক বিহস্কৃত

হেয়েছ।

েকাদামাহ একথা শুেন িফের এেস তওবা করল এবং পাপাচার েথেক িবরত থাকল। িকন্তু ওমর জানেতা না েয,তার শাস্িতর
পিরমাণ কতটুতু হেব। সুতরাং ইমাম আলীর িনকট িজজ্ঞাসা কেরিছল। িতিন বলেলন : আিশিট চবুক।

আল্লামা  মাজিলিস  কাশশাফ,ছা’লাবী  ও  খিতেবর  ‘আরবাইন’  েথেক  বর্ণনা  কেরেছন  েয,এক  নারী  ওসমােনর  সময়  ছয়  মােস
বাচ্চা জন্ম িদেয়িছল। ওসমান ব্যিভচােরর হদ জাির করার হুকুম িদল। কারণ,হেত পাের এ বাচ্চা তার স্বামী েথেক নয়

এবং েস পূর্েবই কােরা মাধ্যেম অন্তঃসত্তা হেয়িছল। তাই তােক পাথর িনক্েষেপ হত্যা করার িনর্েদশ িদেয়িছল।

ইমাম এ ঘটনা শুেন ওসমানেক বলেলন : আিম মহান আল্লাহর িকতাব িনেয় এ ব্যাপাের েতামার সােথ িবতর্ক করেত চাই।
কারণ মহান আল্লাহ্ এক আয়ােত অন্তঃসত্তা েথেক দুগ্ধ পান করােনা পর্যন্ত ত্িরশ মাস সমেয়র কথা উল্েলখ কেরেছন।

: েযমন

(وحمله و فصاله لاثون شهرا)

গর্ভ ধারণ েথেক স্তন্য পান সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত,সময় হেলা ত্িরশ মাস। (সূরা আহকাফ :  ১৫)। অন্যত্র স্তন্য
পােনর সময়কাল ২৪ মাস বেল উল্েলখ করা হেয়েছ।

: েযমন

(والوالدات رضعن اولادهنّ حولن كاملن لمن اراد ان يتمّ الرضّاعة)

মােয়রা তােদর সন্তানেদর পূর্ণ দু’বছর দুধ পান করােব,(এ িবধান) তার জন্য েয (সন্তােনর) দুধপােনর কাল পূর্ণ“
(করেত চায়।” (সূরা বাকারা : ২৩৩

অতএব,যিদ িনশ্িচতরূেপ চব্িবশ মাস িনর্ধািরত হেয় থােক,তেব প্রথম আয়ােতর মেত েয গর্ভধারণ ও স্তন্য প্রদােনর
েমাট সময় কাল ত্িরশ মাস বেল উল্েলখ করা হেয়েছ,এতদুভেয়র অন্তর ছয় মাস হেয় থােক,যা গর্ভধারেণর সর্বিনম্নকাল।

অতএব,এ নারী েকারআেনর মেত েকান প্রকার পাপাচাের িলপ্ত  হয়িন...।

অতঃপর ওসমােনর আেদেশ তােক মুক্িত েদয়া হেলা। জ্ঞানীগণ ও আমােদর ফকীহগণ এ দু’আয়াত ব্যবহার কেরই গর্ভধারেণর
সর্বিনম্ন সময় কাল ছয় মাস বেল জােনন। অর্থাৎ স্বীয় ৈবধ িপতার বীর্য েথেক ছয় মােস বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করেত

পাের। িকন্তু তা অেপক্ষা কম সমেয় বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করেত পাের না। হযরত আলীর মতও এরকমই িছল।



আল কািফ গ্রন্েথ  হযরত ইমাম সােদক (আ.) েথেক বর্িণত হেয়েছ েয, হযরত আলী (আ.)এর েখলাফত কােল এক ব্যক্িত জাবাল
েথেক আল্লাহর ঘর িযয়ারােতর  উদ্েদশ্েয রওনা িদেলন তাঁর সােথ তার েগালামও িছেলা। েগালামিট ভুল করায় মািলক
তােক মারধর করেল েস অন্যায়ভােব তার প্রভুেক বলেলা, আিম েতামার েগালাম নই বরং তুিম আমার েগালাম। এই িববাদ
এমন  পর্যােয়  েপৗঁছােলা  েয  তারা  পরস্পরেক  হুমিক  পর্যন্ত  িদচ্িছেলা।  এভােব  তারা  কুফায়  েপৗঁছােল  সুষ্ঠু
িবচােরর আশায় হযরত  আলী(আ.) এর িনকেট েগল এবং মািলকিট  হযরত আলীেক বলেলন ◌ঃ েহ আমীরুল মুেমিনন এই েগালামিট
আমার, েস অন্যায় করায় আিম তােক শাস্িত িদেয়িছ। এখন েস বেল আিম েতামার েগালাম না। েগালাম কছম েখেয় বলেলা েস
আমার  েগালাম,  আমার  বাবা  হজ্জ্ব  সম্পর্েক  জ্ঞান  েদয়ার  জন্য  তার  সােথ  আমােক  পািঠেয়েছন,  এখন  েস  অন্যায়ভােব
বলেছ তুিম আমার েগালাম। তার উদ্েদশ্য হেলা আমার ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা। মািলক কছম েখেয় বলেলা, েস যা বলেছ
িমথ্যা বলেছ। হযরত আমীরুল মুেমিনন তােদরেক বলেলন, এখন েতামরা বাড়ী যাও। আগামীকাল এেসা িবচার কের িদেবা ।
সকল িবেভদ ত্যাগ কের সত্য কথা বলেব। েলাকজন বলাবিল করিছেলা িবষয়টা েবশ জিটল,  এ  রকম সমস্যা কখেনা েদিখিন,
েদখা যাক হযরত আলী (আ.) েকমন কের সমাধান কেরন। ঐ দুই ব্যক্িত চেল যাওয়ার পর হযরত আলী (আ.) কাম্বারেক িনর্েদশ
িদেলন িনকটবর্তী একিট েদয়ােলর গােয় মাথা পিরমাণ মােপর দুিট িছদ্র করেত। সকাল হেল হযরত আলী (আঃ) কাম্বারেক
বলেলন,  আমার  তরবািরটা  েতাল  যখন  বলেবা  েগালােমর  মাথাটা  েকেট  েফেলা  ।  মারার  জন্য  উদ্বুদ্ধ  হেব   িকন্ত  
মারেবনা শুধু ভয় েদখােব। েলাকজনও ধীের ধীের ঐ স্থােন জমা হেত লাগেলা । এরপর ঐ দুই ব্যক্িত ঐ স্থােন উপস্িথত
হেল আলী (আ.) তােদর সােথ কথা বেল বুঝেত পারেলন তারা দুজনই িনজ িনজ কথার উপর অটল রেয়েছ । তাই িতিন বলেলন, আিম
েদখেত পাচ্িছ েতামরা দুজনই িমথ্যা বলেছা । অতএব েতামরা দুজনই ঐ িছদ্েরর মধ্েয মাথা  ঢুকাও। উভেয়ই যখন তােদর
মাথা  েদয়ােলর  িছদ্ের  ঢুিকেয়  িদল  তখন  হযরত  আলী  (আ.)  কাম্বারেক  িনর্েদশ  িদেলন  ঃ   কাম্বার  েগালােমর  মাথাটা
েকেট দু’ভাগ কের দাও। একথা েশানার সােথ সােথই প্রকৃত েগালামিট দ্রুত তার মাথািট িছদ্র েথেক েবর কের িনল ।
অতঃপর  হযরত  আলী  (আ.)  েগালামেক  িজজ্ঞাসা  করেলন,  তুিম  িক  বেলািন  আিম  েগালাম  না  ?  েগালাম  বলেলা  :  জ্িব!  েহ
আিমরুল মুেমিনন, কারণ েস আমােক প্রচুর প্রহার কেরিছল, তাই আিম অস্বীকার কেরিছলাম আমার প্রভুেক । এরপর হযরত

আলী  (আ.) েগালামেক মািলেকর হােত তুেল িদেত িনর্েদশ িদেলন।

 


